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আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল।
স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের এই গৌরবময় উত্তরণ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমি সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
মার্চ মাস আমাদের মহান স্বাধীনতার মাস। আজকের দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। সকল মুক্তিযোদ্ধকে জানাই আমার সালাম।
জাতির পিতার আকাঙ্ক্ষা ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। বাংলার মানুষ অন্ন পাবে, বস্ত্র পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এটাই ছিল জাতির পিতার স্বপ্ন। কারণ, বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে পাকিস্তানি আমল পর্যন্ত বাংলার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা-বঞ্চনা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি চারণের বেশে বাংলার আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এ দেশের মানুষের অবস্থা সম্পর্কে তাঁর চেয়ে বেশি আর কারও সম্যক ধারণা ছিল না। তাই বঙ্গবন্ধু সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন সাধারণ মানুষের ভাগ্য ফেরানোর জন্য।
স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে ব্যস্ত, ঘাতকেরা তখন ষড়যন্ত্র করছিল বঙ্গবন্ধুকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকেরা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই সপরিবারে হত্যা করেনি, একইসঙ্গে সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল।
তারপর ২১টি বছর স্বৈশাসন, দুঃশাসন, কুশাসনের যাতাকলে পিষ্ঠ হয়েছে এদেশের মানুষ। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচিতি ছিল বন্যা-খরা-হাড্ডি-কঙ্কালসার মানুষের দেশ হিসেবে। মানুষের দারিদ্র্য, দুঃখ-দুর্দশাকে পুঁজি করে বিদেশ থেকে সাহায্য-অনুদান নিয়ে এসে নিজেদের পকেট ভরানো হয়েছে।
বিএনপি’র এক অর্থমন্ত্রী তো বলতেন: খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হওয়া ভাল না। খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হলে নাকি বিদেশ থেকে সাহায্য আসা বন্ধ হয়ে যাবে। 
আমাদের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ নিয়েও অনেকে সরাসরি আবার কেউ কেউ আকারে-ইঙ্গিতে নানা শঙ্কা-হতাশার কথা শোনাচ্ছেন। 
আমরা কি তাহলে চিরকালই দরিদ্র থাকব? বাঙালিরা তাহলে কি অনন্তকাল অন্যের অনুকম্পায় বেঁচে থাকবে? না খেয়ে, না পরে, বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে? 
এটা কেউ কেউ ভাবতে পারেন। কিন্তু, আমি পারি না। আমি বঙ্গবন্ধুর কন্যা। আমরা যাঁরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাস করি, তাঁর দল করি, আমরা এ অবস্থা মানতে পারি না। কারণ, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণ করা। তিনি সারাজীবন সাধারণ মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যই আমরা মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি।
আপনারা জানেন গত ১৭ই মার্চ ছিল জাতির পিতার ৯৮তম জন্মদিন। ঐদিন আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের এই সুসংবাদটি পাই। জাতির পিতার জন্মদিনে আমাদের জন্য এর চেয়ে বড় উপহার আর কী হতে পারে!
২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংক আমাদের নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি দেয়। আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সনদ পেল। এসব স্বীকৃতি আপনা-আপনি আসেনি। এর জন্য পরিশ্রম করতে হয়েছে। এদেশের কৃষক, শ্রমিক, পোশাককর্মী, ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, পেশাজীবী, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি, রাজনীতিবিদ- সকলের অবদান রয়েছে এই গৌরব অর্জনের সঙ্গে। 
আমরা সরকারে থেকে পথ দেখিয়েছি। আর অসাধ্য সাধন করেছেন আপনারা। প্রিয় দেশবাসী, আপনাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন।
একইসঙ্গে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি উন্নয়ন সহযোগী, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং বিদেশি বন্ধুদের যারা আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে গেছেন এবং যাচ্ছেন। 
সুধিবৃন্দ,
আমরা ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে দেশকে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করেছিলাম। তারপর ৭ বছর আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার বাইরে ছিলাম। এই সাত বছরে বাংলাদেশ আবার খাদ্য-ঘাটতির দেশে পরিণত হয়েছিল। বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়েনি। শিক্ষার হার কমেছে। কর্মসংস্থান তৈরি হয়নি। মাথাপিছু আয় অথবা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল স্থবির।
২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত প্রযুক্তি-নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করি। আমরা বিগত নয় বছরে সে প্রতিশ্রুতির অনেকটাই বাস্তবায়ন করেছি। 
স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য প্রধানত তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়। এই তিনটি শর্তের মধ্যে ২টি শর্ত পূরণ করলেই উত্তরণের সনদ পাওয়া যায়। কিন্তু, বাংলাদেশ তিনটি শর্তই বেশ বড় ব্যবধানে পূরণ করেছে। শর্তগুলো হচ্ছে:
(1) বিগত ৩ বছরের মাথাপিছু গ্রস ন্যাশনাল ইনকাম (জিএনআই)- এর গড় ১ হাজার ২৪২ মার্কিন ডলারের বেশি হতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৬১০ মার্কিন ডলার। 
(2) হিউম্যান অ্যাসেট ইনডেক্স (এইচএআই) ৬৬ বা তার উপরে হতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের এইচএআই ৭২.৯। 
(3) ইকনমিক ভালনারেবিলিটি ইনডেক্স (ইভিআই) ৩২-এর নিচে হতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইভিআই ২৫। 
অর্থাৎ বাংলাদেশ প্রাথমিকভাবে একসঙ্গে এই তিনটি বিষয়েই যোগ্যতা অর্জন করেছে। এই বৈশিষ্ট্যে বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশ একমাত্র দেশ। 
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ২০১৮ সালের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি-সিডিপি এর ত্রৈমাসিক পর্যালোচনায় বাংলাদেশ এ সকল শর্ত পূরণ করে। আগামী ৩ বছর পর্যন্ত এই অর্জন অব্যাহত থাকলে ২০২১ সালে বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে স্বল্পোন্নত তালিকা থেকে উত্তরণ লাভ করবে। তবে নিম্ন-আয়ের দেশ যে সকল সুযোগ-সুবিধা পায় তা ২০২৪ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।
অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন এই উত্তরণে আমাদের কী লাভ হ’ল? লাভ তো অবশ্যই হয়েছে। তবে এটা লাভ-লোকসানের চেয়েও অনেক বড় বিষয়। এটি মর্যাদার, আত্ম-সম্মানের বিষয়। 
এতদিন অনেকেই আমাদের গরীব বলে উপহাস করেছে। এক সময় বাংলাদেশকে ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ বলে কটাক্ষ করেছে। কিন্তু আজকে আমরা তাদের কাতারে উঠে এসেছি। এ অর্জন আন্তর্জাতিক মহলে আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে এবং আমাদের অবস্থান শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বল্পোন্নত বা গরীব বলে কেউ আর অবজ্ঞা করতে পারবে না।
সুধিবৃন্দ,
স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। এ নিয়ে আশঙ্কার কিছু নেই। আমাদের সক্ষমতার কারণেই আমরা এ পযায়ে পৌঁছেছি।
আমাদের অর্থনীতি এখন আর সাহায্য নির্ভর নয়। আমরা আমাদের নিজেদের সামর্থ্যের ভিত্তিতে বাজেট তৈরি করি। চলতি অর্থবছরে আমাদের বাজেটে বৈদেশিক অনুদানের হার ধরা হয়েছে মাত্র ১.৪ শতংশ।
স্বল্পোন্নত দেশে উত্তরণের পর যেসব চ্যালঞ্জ আসবে তা মোকাবিলা করার জন্য আমরা প্রস্ত্তত। অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এ চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করা সম্ভব। 
এজন্য অধিক সংখ্যক শিল্প কারখানা স্থাপন এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বেসরকারি খাত উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রয়োজন। 
আমরা ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ-জ্বালানি এবং যোগাযোগ খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছি। বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১৬ হাজার ৬০০ মেগাওয়াটে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঈশ্বরদীতে পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই মহাকাশে বাংলাদেশের পতাকা-সংবলিত আমাদের নিজস্ব বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা হবে। পদ্মাসেতু, পায়রা বন্দরের কাজ এগিয়ে চলছে। খুলনা-মংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। মাতারবাড়িতে নতুন সমুদ্রবন্দর স্থাপন করা হবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক চার-লেনে উন্নীত হয়েছে এবং চন্দ্রা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক চার-লেনে উন্নয়নের কাজ চলছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল মহাসড়ককে চারলেনে উন্নীত করা হবে।
স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কিত সামাজিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করছি। চরম দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে। 
বাঙালি বীরের জাতি। আমরা ভিক্ষুকের জাতি হিসেবে বাঁচতে চাইনে। পৃথিবীতে আমরা মর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই। ঐতিহ্য-ঐশ্বৈর্য্যে, জ্ঞান-গরিমায়, সাহস-বীরত্বে বাঙালি সব সময়ই অগ্রগামী ছিল। যে জাতি স্বাধীনতার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে, সে জাতি অবশ্যই চিরকাল মাথা নুয়ে বাঁচবে না। 
উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলেছি দুর্বার,
এখন সময় বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার।
সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের।
বাংলাদেশের উন্নয়নের পালে যে উত্তাল হাওয়া লেগেছে, ১৬ কোটি মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তাকে নিয়ে যেতে হবে দূর-বহুদূর। বঞ্চনার বদ্বীপ পেরিয়ে আমরা পৌঁছে যাব আলোকোজ্জ্বল দীপ্তিময় বাংলাদেশে। 
আসুন, ২০২১ সালে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে আমরা মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলে জাতির পিতার স্বপ্নে সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করি। 

সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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